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� � দুগর্া অসহায় 

- সুমন কুমার চ�

BEC EE’98 

�চরেণষু মা, 

েতামার পুেজার িদন আবার চেল এল। বা�া-কা�া িনেয় তুিম িন�য় বােপর বাড়ী আসেব বেল উেৎতিজত । 

আজকাল েছাটাছুিটর যা জমানা পেড়েছ,বহু েছেল-েমেয়রাই িবেয়র পর এমন িনয়ম কের বােপর বাড়ী 

আসেত পাের না । িনেজর immediate family িনেয়ই সবাই বয্�, তেব তুিম সিতয্ই দারুন সংসার manage 

করেছা। �েতয্ক বছর Almost same সমেয় তুিম ৪-৫ িদেনর জনয্ একদম িঠক চেল আেসা, হয়ত মানুেষর 

হােত বাধা বেলই েদবতা হেয়ও তুিম এমনটা আসেত পােরা। যাই েহাক, েকন েতামায় এই িচিঠ িলখিছ আেগ 

েসটা জানাই। Actually মেনর মেধয্ েবশ িকছু �� বা আজগিব কথা জেম আেছ, আর তােত আিম েঘঁেট 

‘ঘ’। তেব কাউেক িজ�াসা করার বা বলার মত পাি� না, িজ�াসা করেল জািন আমােক আঁেতল েভেব কাঁচা 



িখি� েদেব। তা ভাবলাম তুিম েদবতা, সবজা�া, যিদ হিদস্ দাও। তাই জানাি�। তেব মা আািম অিত সাধারণ 

মানুষ, একটু সাধারণ ভােব উৎতর িদও – পুণজর্ �, আৎমা, েবদ-েবদাে�র ে�াক বলেল ব� টয্ান হেয় যােব। 

আর হয্াঁ, েতামােক Facebook আর tweeter-এ খঁুেজিছলাম, পাই িন। সাধারণ মানুষ আিম, তাই �েগর্ যাবার 

�মতাও েনই। তাই ভাবলাম যখন মেতর্ য্ আসেব, বােপর বাড়ীর পাড়ার েলাক আিম। এই িচিঠ যিদ েকােনা 

ভােব পাঠােত পাির আর যিদ েতামার busy schedule-এর মেধয্ একটু সময় দাও, েতা উৎতর পােবা। তেব 

চাপ িনও না, উৎতর না িদেলও �িত েনই । আর উৎতেরর জনয্ েতামার হাত বাধা িকনা জািন না। 

আমার ধারাভাষয্ শরুর আেগ িজ�াসা কির েতামার �শড় বাড়ীর সব ভােলা েতা! আমার েকন জািন না মেন 

হয় েতামােদর �েগর্ েকােনা improvement হে� না। জািন না ওখােন democracy চেল না autocracy। 

আ�া েদবেলােক িক িল�-ৈবষময্ আেছ? ওখােন িক সবার �াধীনতা সমান? আজকাল িক অসুরেদর সিতয্ই 

শাি� হয় ওখােন? সিতয্ই িক েতামরা সব update িঠক্-ঠাক্ পাও? আমার ধারণা, �েগর্র communication 

system টা ব� dated। তার ওপর China’র মেতা েদবেলােকর েভতরকার খবর বাইের েবেরায় না খুব 

একটা। তেব এটা হয়ত জােনা মা, আমােদর এখােন communication বা overall technology’র গ� 

progress হে�। মানিছ almost free talk time আর data use কের চািরিদেক ভাটও exponentially 

বাড়ে� তেব tech explosion মেতর্ য্ েবাধহয় much better। বলেত পােরা tech চ�িড় হে� �িতিদন। এ 

বয্াপাের যখন কথা উঠলই তখন বিল – েতামরা িক জানেত AI (Artificial Intelligence) এরকম দানিবয় 

ভােব আসেব যােত েদবতা মানুেষর বা machine-এর েপছেন চেল েযেত পাের? এখােন ধমর্ েটেনা না 

please। েযেকােনা রং-েয়র েপাশােকর েগাঁড়া ধািমর্করা, যারা মেন কের তােদর ধমর্ অনয্েদর েথেক বড়, 

তারা সবাই ব�াত। জািন তারা েকউ আমার এই িচিঠ পড়েল ের-ের কের মারেত আসেব। এই তােদর জনয্ই 

পৃিথবীেত ধেমর্র নােম েকািট েলাক মারা েগেছ যিদও ধেমর্র উেদ্দশয্ িমলন, ভা�ন বা মৃতুয্ নয়। Anyway 

েযটা বলিছলাম – েদবতােদর সবর্ে�� বেল দাবী করা হত তার অনয্তম কারণ তারা নািক �াণ সৃি� কের। AI 

েতা computer-এর মাধয্েম যুি�-িবে�ষেণই মানুষেক ছাড়াে� না বা অনুভূিত, consciousness-এর 

জগেতই পা রাখেছ না, তারা �মাগত অৈজব computer-এর �ারা ৈজব পদােথর্র সম� গণ সৃি� করেত 

চেলেছ। তেব তখন েতামােদর িক হেব মা? যিদ এমন সিতয্ই হয়, তখন মানুষ িক িনেজেদর র�া করেত 

েতামােদর �রেণ রাখেব? আমার েতা আজও মেন হয় অিধকাংশ মানুষ েতামােদর ভি� কের ভেয় বা 

েলােভ, ভােলাবাসা বা ��ায় নয়। আর জমানা টাই েত give and take-এর। 

এবার অনয্ �সে� আিস। েছােটােবলা েথেক শেন আসিছ ভগবান যা কেরন ম�েলর জনয্। কথাটা িক িঠক? 

আবার এটাও শেনিছ আমরা, মানুেষরা, িনিমৎত মা�। আমরা িকছুই কির না, ভগবান ই সব কিরেয় েনন। এেত 

আরও েঘঁেট যাই। তার মােন িক খারাপ ভােলা সবই তুিম কিরেয় নাও আর খারাপ িকছু হেল েসটাও হয় 



ম�েলর জনয্। তাহেল আমরা েতা জড় ভরত। আর অনয্ িদেক ভােলা-ম� সব িকছুর মূেল যখন েতামরা, 

তখন ফলটা েকন আমরা পাই? আমার মেন আেছ তখন আিম েবশ েছােটা, আমােদর েকায়াটর্ ােরর ওপেরর 

েকায়াটর্ াের থাকেতা এক দাদা। ১৮ বছর বয়েস �ের পের িকছুিদেনর মেধয্ মারা যায়। কাকু-কািকমা, মােন 

দাদার বাবা-মা, �েতয্ক বছর ধুম-ধাম কের ঠাকুর পুেজা করত। কাকু নািক �ায়ই বলত ভগবান যা কেরন 

ম�েলর জনয্।।  দাদা যখন মারা যায়, কািকমা �� কেরিছল এটা কার বা িকরকম ম�েলর জনয্ ভগবান করল? 

জািন না মা েতামার কােছও এর েকােনা সদুৎতর আেছ িকনা না িক এগেলা েতামার system-এর bug। েদেখা 

মা, েখালাখুিল বিল, রাগ েকােরা না – রাগ করেল রাজনীিতর িদিদ-দাদােদর সােথ েতামার পাথর্কয্ েকাথায়! 

পারেল বুিঝেয় দাও। েতামার ওপর আমার রাগ হয় না যখন েদিখ েকউ facebook-এ িনেজেক েবশী 

�মতাশালী বা সুখী েদখাে� কারণ অিধকাংশ ে�ে� তারা েখােলাস েদখায়, original মানুষটােক নয়। 

আবার খান সােহেবর বখােট েছেল পাঁঠা হেলও তার yacht আেছ, েস porshe কের ঘুের েবড়ায় আর আমার 

েথেক অেনক েবশী েমধাবী উ�ল অভােবর জনয্ েবশী দূর েযেত পােরিন। েসখােনও েতামার ওপর েবশী 

রাগ হয় না কারণ েসটা কপাল বা ভাগয্ বেল মানেত পাির েযখােন হয়ত fairness maintain করেত তুিমও 

অপারগ। আবার �েতয্ক মানুেষর জীবেন দুঃখ, ক�, পতন,েরাগ, মৃতুয্ আেছ, এগেলা জীবেনর অ� বেলই 

মেন হয়। েসখােনও েতামার ওপর রাগ-অিভমান হয় না। িক� যখন অসহায় িনভর্ য়ােদর ওপর অতয্াচার হয় 

বা ল�- ল� সাধারণ মানুেষর ক�ািজর্ ত টাকা আৎমসাৎ কের মানুষরপী �মতাশালী অসুরগেলা আমােদর 

বুেড়া আঙুল েদিখেয় রমরিমেয় দািপেয় েবড়ায় বা অসংখয্ েমধাবী ছাএ-ছাএীেদর বি�ত কের, িশ�া 

বয্ব�ােক চু�ীেত তুেল িদেয় িশ�াম�ীর অিশ�া েবপেরায়া ভােব চেল তখন পশ�, দুন�িত, মনুষয্ে�র চরম 

অভাব ব� �কট হয়। েদেশর ধারক-বহকরা যখন িহটলার, িবচার বয্ব�া যখন শামুেকর গিতেত চেল তখন 

সিতয্ই ‘মরুতীথর্ িহংলাজ’ ছিবর েসই গােনর কথা মেন হয়, মেন হয় তুিম এেস ‘েশষ কের দাও এই অনাচার’। 

েসখােন তুিম ED হেয় এেসা, িবচারক হেয় এেসা িকংবা িফি� style-এ ব�িননাদ কের এেসা, এেস বাচাঁও 

সমাজেক। তুিমই যিদ মনুষয্ে�র, নূয্নতম আদেশর্র, নীিতর পথ না েদখাও, আমার মত সাধারণ মানুষেদর 

েদাষ িদেয় িক লাভ! তােদর অিধকাংেশর নীিতর ভীত েতা আজেকর অিধকংশ রাজনীিতকেদর আদেশর্র মত 

– বু� েথেক রা�া পিরবতর্ ন কের মানুষ কালীঘােটর আ�য় হেয় রামমুখী, তবু �ি� নই। ধমর্, েদশ, রাজনীিতর

রং িনিবর্শেষ তুিম এেস েকন এর �িতকার কেরা না? Otherwise আেগকার অসুর-রা েযমন িশবভ� িছল,

আজেকর অসুর-রা েকািট-েকািট টাকার পয্াে�ল-লাইেট েতামােক ৪-৫ িদেনর জনয্ চমেক েদেব আর বছেরর

বাকী িদনগেলায় সাধারণ মানুষেদর �ত কের হাজার হাজার েকািট টাকা িনেজেদর পেকেট, �য্ােট বা

account-এ েঢাকােব। েতামার কৃপা কার ওপর েবশী েবাঝা দায় মা!



েশেষ বিল তুিম মা বেলই এত ে�াভ, আজগিব  সব �� িখি� কের উগেড় িদলাম। তেব জািন না তুিম েকমন 

আেছা। তুিম দশভূজা হওয়া �ে�ও ঠঁুেটা জগ�াথ হেয় থাকার েপছেনও েকােনা কারণ থাকেত পাের। সবাই 

েতা আমরা িনেজেদর সমসয্ার �িতকার চাই েতামার েথেক। িবিনমেয় কতজনই বা িকছু িদই েতামােক। 

হাজার হাজার বছর ধের শধু েচেয় এেসিছ িক� হয়ত তুিমও অেনক কে� আেছা, হয়ত আজ েতামারও 

েকােনা সাহােযয্র দরকার। েদবতা-মানুেষর দূর� এত েবশী েয জািন না েতামার ক� কত বা েতামার �মতা 

আজ কতটুকু। পারেল জািনও, পারেল িন�য় েচ�া করব।  তেব আজেকর ultra tech savvy, superficial, 

extravagant যুেগ,ধমর্ বা েকতাবী িকছুর দরকার েনই, ব� দরকার েসই অিত পুেরােনা, গাঁইয়া 

িজিনসগেলার – মূলয্েবাধ, মনুষয্�, সাধরণ নীিতেবাধ, মানিবকতা, একটু আদশর্। জািন না পাপ-পূনয্ বেল 

সিতয্ই িকছু হয় িক না িক� েতামার ভূবেন আজ মােগা সিতয্ই বডড পাপ মেন হয়, তাই দরকার েতামােক। 

িকছুটা অসহায় হেয়ই েতামােক জানাি�। পারেল তাড়াতািড় �িতকার েকােরা। 

ভােলা েথেকা। আর হয্াঁ, েতামার account থাকেল �শড়বাড়ী return কের আমার message-টা family 

and friend circle-এ tweet কের িদও। Time for action মা! 

ইিত 

েতামার েকািট েকািট স�ােনর একজন 



An open letter from Aishi Chell (daughter of Amitava Chell, CE -1998). 

Subject: Regarding charges pressed on child soldiers 

Dear Piotr Hofmański,  

I am writing to you, president of the International Court System (ICC), regarding 
charges pressed on child soldiers. I am sure you are aware that there have been many trials that 
ICC has taken part in on this issue and many harsh penalties have been allotted to these 
victims. Vulnerable children are indoctrinated into this ruthless world of war without a will of 
their own and they should be granted amnesty.   

From 2005 to 2018, over 16,000 children have been recruited and used in armed combat. 
To this day, recruitment of children to be used in armed conflict is known to be one of the worst 
forms of child labor. Children as young as 6 are dragged out of their homes to battlefields where 
real brutality is manifested. These children have their childhood, times of joy, and basic human 
rights snatched away. Once enrolled in such programs, children are vulnerable to abuse, drug 
addiction and weapon misuse. After several gruesome months filled with terror, it becomes a 
challenge to leave such a place that becomes your only guide to survival. I ask you respectfully, 
to reconsider the sentences given to any victim.   

When it comes to enlisting into violent groups, choices are hardly given to minors. Most 
children are forced to engage in war, even when they have their best intentions in mind. In an 
interview, Michael Anywar (a former Ugandan child soldier) states, “I was abducted with my 
brother, and they told me I had to kill my brother and other people. If I didn’t, I would be 
killed” (In Uganda, Former Child Soldiers Struggle to Overcome Horrors of War). This is 
significant because it shows that kids like Michael, don’t have a say during recruitment. 
Recruiters show no sort of sympathy or kindness towards the minors, in contrast they turn to 
violence. Children come across threats that put their own life on the line and as the only way 
out, they turn to the face of war.    

Other children face poverty in great amounts and recruiters from violent based groups 
lure them in with food and a guaranteed roof over their head. In the video “How Does ISIS 
recruit Child Soldiers” the narrator comments, “With no other options for food and shelter, 
many see financially wealthy ISIS as an alternative solution” (How Does ISIS recruit Child 
Soldiers). When in such a position, you have to choose between living under the worry of 
finding food each and every day or traveling with unknown people where you will at least have 
basic necessities to get by each day. Kids are not educated far enough to know what is right or 
wrong, however they do understand the importance of survival. In search of a stable lifestyle 
children turn to those who can give for them when society can’t.  

Minors in violent groups take part in multiple activities but less than a handful are done 
with full understanding. Recruiters use manipulation strategies and kids are forced to think 
what they are doing is right. The article “Ugandan ex-child soldier guilty of war crimes and 



crimes against humanity'' states “The children were regularly severely beaten and forced to 
witness killings before being trained in fighting skills. Recruits were not taught to 
distinguish between civilians or combatants, and many were killed during operations” 
(Burke 2). Taken as a whole, this implies that children don’t have the slightest idea of what 
they are doing. If not knowing who to fight against is a challenge for these kids, then they 
are bound to make mistakes. Sometimes those mistakes can lead to committing serious 
crimes. Due to this lack of knowledge, the lives of considerably many more are lost. The 
article goes on to state, “Because children are often physically vulnerable, easily 
intimidated, and easily manipulated, they typically make obedient soldiers. As part of their 
training for violence, child recruits are often subject to horrible physical tasks as well as 
ideological indoctrination” (Burke 4). Minors are innocent and they can only learn what is 
taught to them. Bad influencers, like recruiters, can instill wrong ideas which lead to 
children thinking committing crimes is tolerable. Orders given by recruiters are barely 
understood by these minors, they are taught only to follow them.  

One might object and suggest that child soldiers make decisions by themselves and with 
consent. The article Ugandan ex-child soldier guilty of war crimes and crimes against humanity 
states, “Ongwen was described as an extremely capable fighter and commander who planned 
attacks carefully and assessed risks, was repeatedly praised by other commanders, who did not 
face the threat of death or serious harm if he disobeyed orders, and who did not take many 
opportunities to leave the LRA but rather rose in rank and position” (Burke 1). Although this 
may be true and some child soldiers do rise to positions where they make their own decisions, 
most have to take the hard way out. Over time child soldiers have learned that the best way to 
survive is to follow orders which can likely lead to errors. After all these soldiers are still 
children, not trained warriors.  

Recruiters are fast to list out consequences, most of which are abuse and torture. 
Children get anxious after hearing such threats and are bound to complete any given crime, 
even if they are considered intolerable. An article which highlights intimidation strategies used 
on child soldiers’ states, “Children accused of the slightest infractions may be subject to 
extreme physical punishments including beating, whipping, caning, and being chained or tied 
up with rope for days at a time.” (Coercion and Intimidation of Child Soldiers to Participate in 
Violence). These practices instill fear and guilt in the children and forewarn them of their fate. 
These children have all their rights snatched away, are forced to carry huge guns around their 
necks to fight off who knows who? They fight to protect, they fight to survive, not to become 
threats to society.   

 While many are intimidated and have fear instilled in them, others are blinded and 
without knowing they walk straight into the lion's den. An article discussing performance 
techniques used on children states, “In Sierra Leone, said social workers and the child 
combatants, taking drugs--especially amphetamines and cocaine--was a regular part of 
"military training" (Farah 6). When drugged, a human being is unstable and does not have full 
control over their mind or body. When minors start to use drugs, the effects are further evident 
and more effective. Children barely have any knowledge on this vicious topic of war and when 
drugged, it becomes substantially harder to keep track of the actions you take.  These children 



believe anything and everything their masters tell them and take actions as told. Recruiters 
have turned children into puppets on strings. I believe these children reach a position where 
they become puppets on strings.  

With your expertise in this field, you could make a difference for child victims of war. 
Child soldiers face unjust treatment by being forced to participate in activities far beyond their 
understanding and capabilities. Childhood is a time that none of these children get to 
experience, their times of joy are filled with scenes of true brutality. Each and every day 
numbers continue to rise as recruiters take hold of more and more children. The world gets to 
decide when this era will come to an end.  

These kids did not choose to play soldiers, soldiers have chosen to play kids. You hold in 
your hands the answer to freedom and justice for these innocent children. 

Yours respectfully, 
Aishi Chell  



Our Camping Trip
By Anandini Mukherjee – daughter of Haimanti Paul & Amalendu Mukherjee. 

One evening we drove to Promiseland state park. It was a 
beautiful drive to the campsite. When we got there, it was 
already dark, and my friends Arko and Rio were getting ready 

for dinner. When we arrived at the campsite all my friends’ 
tents were set up already. So, when me and my friends were 
having dinner, my parents set up our tent with flashlights. After 

dinner, my brother and I got into my tent and went to sleep 
after our mom placed a lantern. 



Next morning, we woke up and had breakfast. After 

breakfast Apu, Arko and I went for a walk to an active bald 
eagle nest. The eagle had left five weeks ago. 

When we got back Arko and I got into Rio’s car and drove to a 
sweet-water lake. We got into our swimsuits and swam in the 
lake. 

When we got out of the water we had some French fries while 
drying off in the sun. 

Then we drove to the campsite and had lunch. After lunch 

We got into Arko’s tent and told stories. After storytelling 

we played a little Ani-war. After our parents woke up from 
afternoon nap, we enjoyed the campsite until dinnertime, and 
all the kids and parents had a quiz. My mom was the 
conducting the quiz and all the kids got flashlights as prizes. 
Also when the quiz was going on we had a barbeque. We grilled 
corn, super-hot chicken and marshmallows. After dinner, we 
went to sleep. Next morning, we had breakfast and got in our 
cars and drove back home. It was a real fun trip. 



Anagh's Puerto Rico trip

By Anagh C Mandal (Son of Arghya Monday EE 2003, Anindita chatterjee EE 2005)

This is the blog of my trip to Puerto Rico. I went there with my parents, my little brother, my 
grandpa , and grandma.My little brother was flying for the first time.

Day 0
At 5 O’ clock in the morning, we were getting ready to go to the Airport.Before we went to the 
Airport, we went to CVS on Amboy Ave to get Bhai’s medicine. In that shop, there were hot 
wheels and I was surprised. We went to the airport, checked our luggage in and flew in the 
airplane. There were mysterious clouds., I watched a movie on the plane until we arrived. The 
landing was shaky and I held on to the window.We waited for Arnab mammu to arrive. After a 
few minutes Arnab mammu came with Ruhi and Sohini aunty. I was so happy to see them!
We talked for sometime,we got a Jeep, and they got a mazda.

Day1
We went to the fort,it was in San Juan.The fort was really steep. I saw an iguana at the entrance 
of the fort. It camouflaged, when it was on the grass it turned green, when it was on the fort wall, 
it turned gray.We saw canonballs, weapons ,kitchens, bombs, churches. We bought a kite and a 
snack too.I was so happy to get the kite. The kite has Minecraft printed on it.It was raining for 
some time.I saw a dance party down, where it said I ♥ SJ.
We stayed at the dance party and then left for our AirBnb.On the way back home , I saw a 
double rainbow. On the map route, I saw San Francisco and I was so surprised. We were not in 
San Francisco, we were in Puerto Rico!. In the afternoon, we went to a beach and did a lot of 
fun things while swimming. I wrote our names on the sand and the ocean swept it away. That 
was fun. I also spoke in Spanish with the guard there.

Day 2
We went to a rainforest. I saw a fort tower. I went to the top of the tower and I saw a mountain 
sleeping. After that, we went to a peak and we could see our AirbnB from there. Next we went to 
a waterfall. We all swam under the pool of the waterfall. The pool was too rocky and the water 
was cold. It felt nice.There were many kinds of trees in the rainforest.. We went back to our 
AirBnB and in the evening we went kayaking in the dark. We saw planktons and it was glowing 
in the dark.The kayaking was too long and I needed to go to the bathroom at the end.We went 
back home after and slept.

Day 3



We went to the ferry, it took one hour to to get to the island.Meanwhile, I was watching the waves, it was so 
good.When we got there, we ate William’s pizza. We got a new car and it looked a lot like the odyssey. We 
went to 3 beaches and we swam in them. We did not swim in one beach.Then we went to a restaurant and 
ate a lot of food. We took the ferry again and  went back to our Airbnb.

Day 4

We left our Airbnb and it took a long time to get to Marriott. On the way, I saw a lot of signs saying “Rio 
Grande '' and I learnt that Rio ( my nickname) means river in spanish.
There were 2 pools in Mariot.one infinite pool and one small pool. Ocean is an infinite pool.
I flew my kite for the first time at the beach. I swam in both the pools. I liked the normal pool more because 
the infinite pool is too salty.My room number was 1016 and their room number was 927.I called Arnab mamu 
with the telephone in the room.I used the card for the elevator and for opening the room door. It was so much 
fun in the hotel. We ate chicken and went for a nightwalk on the beach. I saw hammocks and we laid down 
on them.

Day 5

We went to a pigeon place and there were a lot of pigeons. Some of them got on my hand and head. I liked 
standing there and playing with the pigeons. We ate at a restaurant and went back to the hotel. We went 
swimming in the ocean for sometime and then swam in the swimming pool.We ate indian food in the night, 
went for a nightwalk and slept.

Day 6

We swam in the pool for sometime. I jumped in slow motion. We came back and got ready to get back to 
Newark. We left the hotel and went back to the airport.I watched “Spidey and his amazing friends”. I saw that 
the cloud was all white. While landing, I saw a face smiling in the water down below.  Just like the landing in 
Puerto Rico the landing was shaky and wobbly. I am happy to be home and I missed the swimming pool in 
the Marriott!



চাাঁ পা ফুলের গন্ধ

নলেনু্দ সিনহা

যলে থেলে এখালন সিউটি পল়েলে তলে থেলে রতলনর
এই এে যন্ত্রণা শুরু হল়েলে। এখালন ফুে থচারলেরও িযার
েলে িােলত হ়ে। রতন জালন থয এাঁলের থেও়ো টাোলতই
ওাঁর মাি মাইলন হ়ে। তাই িযার েো ো়ো আর সেেু উপা়ে
োলেনা।

রতন এে আোিলনর সিসেউসরটি গািড  সহলিলে োজ েলর।
এই আোিলনর মসযযখালন এেটা িুন্দর ফুলের োগান
রল়েলে। থিই ফুলের োগালনর পাহারা থেও়ো এখন ওর
োস়েত্ব। সেন্তু আোসিলের থোলেরাই যসে ফুে চুসর েলর, 
তাহলে ও েী েরলে ? 

আজলেও তার েযসতক্রম হে না।

CST 1998



রতন থেখে চাাঁ পা গােটার িামলন োাঁ স়েল়ে এে ে়েস্ক
ভদ্রলোে ঝট েলর এেটা ফুে তুলে সনে। তারপর ফুেটা
ওর োাঁ  পলেলট ঢুসেল়ে সনে।

এে িপ্তাহ হে রতন এখালন সিউটি েরলে। সেন্তু এর
মলযযই এই থোেটালে অলনেোর থেলখলে। প্রসতসেন
িোলে থোেটা হাাঁ টলত থেলরা়ে। তারপর হাাঁ টার ফালে
ফালেই চাাঁ পা ফুে তুলে থন়ে। এর আলগও েল়েেোর োরণ
েলরলে। সেন্তু থোেটা থোন েো থ ালনসন।

ফুে থয শুযু এই থোেটা এো থতালে তা ন়ে, আলরা 
েল়েেজন থতালে। সেন্তু এই থোেটার এেটা সেল ষত্ব
আলে। ফুেটা পলেলটর থঢাোলনার আলগ এই থোেটা
এেোর োম সেলে আর এেোর  িান সেলে তাসেল়ে থন়ে।
হ়েলতা ভালে থেউ থেলখ থফেে সেনা।তারপর ফুেটা
পলেলট ঢুসেল়ে খুে দ্রুত হাাঁ টা থে়ে।

থোেটার ে়েি  ষালটর োোোসে হলে। পরলন এেটা  াটড
আর ট্রাউজার। চুেগুলো িে থপলে থগলে। থগাাঁ ফ গুলো
িে িাো।



রতন জালন থয ওলে যরলেই থোেটা েেলে, “থোো়ে ? 
ফুে থতা আসম সনইসন!“ রতন সে েেলত পালর থয 
আপনার োাঁ  পলেলটটা এেোর খুলে থেখান। রতলনর
সনলজরও থতা চােসর চলে যাও়োর ভ়ে  আলে। তাই রতন
চুপচাপ োলে। সেন্তু আজ ও ঠিে েরে থয থোেটালে
থচলপ যরলে।

থোেটা হাাঁ টা থেও়োর আলগই রতন থেৌল়ে এলি েেলো, 
“িযার এখালন ফুেতো োরণ। আপনালে আসম আলগও 
েলেসে িযার।” 

রতনলে অোে েলর সেল়ে থোেটা হাসিমুলখ েেলো, 
“ভাই থতামার নামটা সে?” 

“িযার, রতন িেড ার।” 

থোেটা পলেট থেলে এেটা চাাঁ পা ফুে োর েলর েেলো, 
“ভাই রতন আজলে এেটি ফুে সনল়েসে, এরপলর 
থতামালে আর জ্বাোলো না।” 



রতন এেটু ভযাোচযাো থখল়ে থগলো। থোেটার আজ

হলো টা সে। অনয সেন থতা ও অস্বীোর েলর। আজ সনলজর
মুলখই স্বীোর েরলে থয ও ফুে সনল়েলে।

রতন েেলো, “িযার জালননই থতা আপনালের এখানোর 
যা সন়েম আসম থিটাই পােন েরসে।” 

থোেটা েেে, “জাসন ভাই, জাসন।লতামালে আসম থোন 
থোষ সেসিনা। সেন্তু জালনা থতা ভাই এই এেটা ফুলের
গন্ধ আমালে িারাসেন মাসতল়ে রালখ। এই ফুে থতা আসম

আর োজালর পাে না। আসম থতা এখালন সেপত্নীে এো
মানুষ। থেলে থমল়েরা সেলেল  োলে। িারাসেন আসম সে
সনল়ে োসে থতা েে ভাই।” 

“সেন্তু িযার িোই যসে এেই েো েলে...” 

“থি জনযই থতা েেসে আসম আর ফুে থনে না। যলর নাও 
এটাই আমার থ ষ ফুে।” 



রতন মলন মলন ভােে থোেটা হ়েলতা োেলেও ঐ এেই 
েো েেলে।তেুও মুলখ হাসি এলন েেলো, “ঠিে আলে 
িযার, তাই েরলেন িযার।আর ফুে তুেলেন না িযার।” 

থোেটা আর েো না োস়েল়ে এেটা গালের সপেলন হনহন 
েলর থহাঁ লট চলে থগে। রতনও এেটা স্বসির সনিঃশ্বাি 
থফেে।তলে থোেটার েো শুলন মলন মলন এেটু দিঃখ 
থপে রতন। িসতয , েুল়ো ে়েলি এো এো োো থে  
েষ্টের। তালত এেটা ফুলের গন্ধ যসে এেটু আনন্দ থে়ে, 
তাহলে ক্ষসতটা সে ?  

সেন্তু এখনই ফুরিলতর িম়ে ন়ে। এখনও থে  েল়েেজন 
আিলে যারা ফুে থতালে। তালের মলযয েল়েেজন আোর 
মসহো। আোর আলরে ভদ্রলোে আলেন সযসন রতনলেই 
এলি যমে সেল়ে েেলে থয থি ঠিেমত পাহারা সেলি না। 
সে েলর এত থোে ফুে তুলে সনল়ে যালি! সেন্তু উসন 
সনলজ ওনালের সেরুলে থোলনা েো েেলেন না। 



হঠাৎই রতলনর থমাোইেটা থেলজ উঠে। রতন থেখে
ওলের থফসিসেটি মযালনজার থফান েরলে।

“হযালো, িযার” 

“রতন, তুই  ীগ্রই ব্লে ‘এ’ র িামলন এেোর চলে আ়ে। 
পারলে সেেু িলে ফুে সনল়ে আসিি।

েলেই থফানটা থেলট সেলো মযালনজার।

রতন মাোমুণু্ড সেেুই েুঝলত পারলো না। এত িোলে
হঠাৎ িযার িােলেন থেন ? রতন থেখে সেেু চাাঁ পাফুে 
মাটিলত ঘালির মলযয পল়ে রল়েলে। থিই ফুেগুলো ও
েল়েেটা হালত সনল়ে সনে। তারপর ব্লে ‘এ’র সেলে রওনা 
সেে।

োগানটা থপসরল়ে ‘এ’ ব্ললের িামলন আিলতই চমলে থগে 
রতন। থেখে থে  সেেু মানুলষর সভ়ে জলম রল়েলে।িোই
চাপা গো়ে েো েেলে।



মাটিলত এেটা খালট থ া়ো রল়েলে এেটি মৃতলেহ। িাো
োপল়ে থমা়ো। মুখটা দূর থেলে থোঝা যালি না।

মযালনজার ওলে থেলখ েেে, “এই রতন ফুেগুলো ওর 

পাল়ের োলে এেটু থরলখ থে  ভাই ।”

রতন সভ়ে থঠলে যীর পাল়ে মৃতলেহর সেলে এসগল়ে থগে।
োলে থযলতই মুখটা ফযাোলি হল়ে থগে রতলনর। এেটু
আলগই থতা এই েুল়োটা িালে ও েো েেলো। থেখে
িোলের ঐ চাাঁ পাফুেটা থোেটার েুলের ওপর রাখা
রল়েলে। শুনলত থপে থপেন থেলে থে এেজন েেলে, 
“োে রালত হাটড  অযাটালে মারা থগলেন ভদ্রলোে। 
িোলে োলজর থোে আিলত জানলত পারা থগলে।”  

পা দলটা টেলত োগে রতলনর। মাো গুলো থেমন থযন
গুসেল়ে থগে।তারপর মাোটাও টেলত শুরু েরে। এরপর
আর সেেু মলন থনই রতলনর।



যখন থচাখ থমলে খুেে, রতন থেখে থয ওলে সভ়ে েলর 
োাঁ স়েল়ে আলে েল়েেজন। ওলে অসফি রুলম সনল়ে আিা

হল়েলে।

ওলে থেলখ মযালনজার েেলো, “রতন এখন থেমন 
োগলে?” 

 রতলনর চট েলর িে েো মলন পল়ে থগে। েেলো, 
“িযার ,ঐ থোেটা...” 

মযালনজার েেলো, “থোেটা সেপত্নীে। এখালন থেউ 
োলেন না। আমরা ওলে মলগড থেও়োর েযেিা েলরসে। তুই
মৃতলেহ থেলখ এত ঘােল়ে থগসে থেন ?তুই সে আলগ 
মরা থোনসেন থেসখি সন?” 

“িযার এেটু আলগই োগালন থোেটার িালে েো েলেসে 
িযার।” 

“সে আলোে তালোে েেসেি ? থোেটা থতা োে রালতই 
মারা থগলে।” 



এর মলযযই রতন থেখে িাক্তার এলি হাসজর। িাক্তার

েেলো, “থতামরা জা়েগাটা খাসে েলর োও।এেটা ঘুলমর 

ইনলজে ন সেলত হলে ।”

ঘুলমর ইনলজে ন সনল়ে থচাখটা জুস়েল়ে এলো রতলনর।
শুযু োলনর োলে ওই েোটা োজলত োেলো, “এটাই 
আমার থ ষ ফুে....” 



পড়ার েবাঝা কৃ�া েচৗধূরী 

পাঁচ বছেরর িব�ু পড়ার চােপ কুেপাকাৎ 

দশ বছেরর েডােডা বইেয়র ভাের ধূিলসাৎ। 

িব�ু যায় �ুেল িঠক সকাল আট্ টায়, 

েসই সমেয় আেস েডােডার মা�ারমশায়। 

েডােডার পড়া েশষ হয় �ায় সকাল দশটায়, 

�ান কের ভাত েখেয় েস বইখাতা েগাছায়। 

িব�ু বাড়ী িফের আেস দুপুর এগারটায়, 

েডােডা তখন ৈতরী হেয় �ুেল চেল যায়। 

এবার আেস িব�ুর িটচার দুপুর বােরাটায়, 

�ান কের ভাত েখেয় িব�ু পড়েত বেস যায়। 



িব�ুর পড়া েশষ হয় েসই দুপরু দুেটার সময়, 

তারপর েস একটুখািন ওপরতলায় যায়। 

ওপেরেত এেসেছ এক িদদা িবেদশ েথেক, 

এই িদদােক িব�ুর খুব েগেছ ভাল েলেগ। 

অেনক রকম গ� কের িব�ু িদদার সােথ, 

েগেল পেরই চকেলট্ েদয় িদদা িব�ুর হােত। 

মা েযই ডােক “িব�ু এবার েনেম এেসা নীেচ” 

সােথ সােথ িব�ু বেল “যাই িদদা মার কােছ”। 

েডােডা বাড়ী আসেল পের দুই েছেলেক িনেয়, 

মা একটু িব�াম েনয় িবছানােত শেয়। 

সে�বলা মা দুিটেক িনেয় বেস পড়ান, 

মােয়র কােছ েনইেকা তােদর েমােটই ছাড়ান েছাড়ান। 



পড়াশেনা েশষ হয় েসই দশটা এগােরাটায়, 

েদেখ শেন িদদার েযন িভরিম েলেগ যায়। 

এতটুকু েছেল এেদর এত পড়ার চাপ, 

উঁচু �ােস িক হেব ের ওের বাপের বাপ্। 

দুেধর দুিট িশশ তােদর িটচার নািক মাের, 

শেন িদদার আত্মা শধু কাঁেদ হা হা কের। 

িদদা ভােব এেদেশই িক জে�িছেলম আিম? 

েকন এমন পাে� েগল বল অ� র্ ্যামী? 

পড়ার আন�টা যিদ হেয়ই পের েবাঝা, 

জীবেনেত চলার পথটা হয় িক কােরার েসাজা? 

েদেখ শেন িদদা এবার েগাটায় পাততািড়, 

জ�ভূিম ছাড়েত আমার হেবই তাড়াতািড়। 



Happy By Adrija Adhikary(Grade 7) 

Daughter of  
Sudip Adhikary (CST 03) Moumita Saha Adhikary (Civil 05) 

A deep sound came from the conch shell, reverberating in the air, 
and excited chattering was heard from all around. The weather was fair, 
with laughing children and smiling adults milling around. The azure-blue 
sky was filled with fluffy, cotton-candy-like clouds. The kans grass danced 
with the wind. Mouth-watering aromas of delicious food being prepared 
wafted from the opened windows of the temple. The sun cast his 
magnificent rays down to the marble surface of the building, causing it to 
gleam. Distant drumbeat could be heard, coming from inside the temple. 
After a year, the daughter had come to her parents’ house, and the people 
rejoiced. 

There was one person, however, who did not join the festivities. She 
was standing off to the side, her ragged clothes hanging from her 
shoulders. Her thin hands clutched a bouquet of flowers, and she held it 
tight. The people, who were dressed in much finer clothes, steered clear 
of the little girl. She didn’t seem to mind, though ; she skipped around in a 
tiny circle, smiling contentedly.  

The people began to go in, their minds filled with their plans of 
pandal-hopping and food they were going to devour. Some of them 
passed the little girl. They could be heard saying how pitiful the girl 
looked, and other words of sympathy. The girl ignored them, and began 
making a necklace of kans flowers. When everyone had gone in, the girl 
was carrying a beautiful necklace that whipped in the breeze. 

The girl listened to the priest from outside. When it was time for 
pushpanjali, the girl laid her flowers on the side of the temple. The 
bouquet and necklace shifted and then rose, fluttering in the breeze as 
they went on their course. To her, they were waving goodbye as they went 
to Goddess Durga. 

An hour later, a boy about her age climbed down the stairs, 
grumbling about not being able to stay longer. He was guided by his 
parents, who were in a hurry. A couple of other families exited, as well. 
As their cars drove off, the girl smiled once more.  

You can only stay for an hour, the girl thought. But I can stay here for as long as I want. 

Then she skipped inside for Prasad. 



One Day in India 

By Ritika De [Daughter of Sheuli De/Majumdar, 1997 MET] 

It’s been 5 years since my family and I went to India. That’s a 
really long time compared to how we used to go every year. We usually 
stay at my dad’s side of the family, and it tends to be a lot of chaos. My 
cousin, who is the same age as me, Adrisha De, is basically my best 
friend. We’ve had a rocky relationship since we were little, but now we 
are much older and don’t fight over Barbie dolls. She wanted to welcome 
us the minute we arrived, though it was the middle of the night and she 
ended up falling asleep. Her older brother, Argha De, is 4 years older 
than me. The age difference didn’t really matter between the 4 of us, 
including my 20 year old sister! The four of us hung out so much that it 
pretty much made up for all the lost time. 

We stayed at my grandparents house for a month, with my 
aunt.and uncle, grandparents, and my two cousins. There were two 
separate rooms/houses that were split by a small hallway and doors. My 
family stayed in one room for the most part, and my grandparents and 
cousins stayed in the other room. I got sick the first week we stayed 
and had an awful stomach bug and a fever. To make matters worse, I 
wasn’t used to the heat and food yet, so I kept throwing up and getting 
sick. It was horrible for my family, but we got through it and I am so 
grateful for  all of them since they stayed with me till I was feeling 
better. Especially my sister, who slept and stayed by my side for the 
entirety of the week. I don’t know what I would’ve done without her, 
since she also calmed me down everytime I cried because of the pain or 
stress. My sister and I watched anime and movies during the time we 
weren't sleeping. The shows helped a lot. By the second week, I was 
doing much better, and we were out for most of it..  



Since I was feeling a little bit better, we went to South City Mall and 
Quest Mall with Adrisha. We also went with my aunt and her to 
Rajarhat, a street with a bunch of smaller stalls to go to Pantaloons 
and a sari shop. Adrisha and I both bought a cute purple Snoopy t-
shirt to match and she also bought a pair of jeans. We spent a lot of 
our time at Pantaloons, especially since we bought ice cream and pani 
puri from the stalls in front. After we bought our things, our moms 
took us to the more crowded area to find a specific sari store. It was 
a beautiful, refreshing place, and my cousin and I both rested there. 
While our parents figured out what to buy, we were catching up on 
school and social 
life.  We had a lot of fun catching up and complaining that we lost 
track of time. Our moms were done shortly after our realization, and 
we headed back home… after a quick ice cream break.  
This time it was just my family, and we went on a trip to visit an 
apartment complex to check out a place to stay. We visited multiple 
flats in one complex, and it was amazing. Although I was not feeling 
my best, the fresh air and beautiful landscape made up for it. We 
visited many apartments within the same complex, and I will be the 
first to say, it was like a week‛s worth of workouts in one day. The 
complex is humongous, and we did go a few times around the 
community area to get a feel of the place. I can’t complain that much 
since we did see a lot of great views and  a lot of great apartments.  

Although I was very upset because I wasn’t feeling well and I was 
dragged around everywhere for most of the day, my parents had 
another plan. We went to City Center 1, which is basically a mall. We 
roamed around the place, and found a henna area. My sister and I both 
did our henna for 15 minutes or even less. They came out gorgeous, but 
once we were done, I had already smudged them on my dad. Thankfully  
it  wasn't too noticeable. Since we finished our henna and were 
sweating bullets, we decided to go into the mall and feel the ac. 
Shoppers Stop greeted us the minute we came in, so naturally we went 
inside and looked around. We bought a big suitcase and a few 
pillowcases on our way out. And when I mean few, I mean 5 or 6 (my dad 
spent like an hour in the shop). I was so very relieved when we were 
finally back in the car, but little did I know that it wasn’t the end of our 
trip.  



After a few minutes, I realized we weren’t driving home, instead 
we came to a halt at Mishti Hub. I was enraged that they would take me 
to such a nice place while I was sick, just so I could watch them eat. 
Although they did tell me to eat, I knew I was going to feel horrible if I 
did. After we (they) ate mishti, we headed over to Eco Park, which was 
right next door. We walked around looking at the many decorations, and 
we stumbled upon a place called the “7 Wonders Exhibit”. It was a mini 
version of all the 7 wonders and the history behind them. I was so 
excited to see them, as they weren’t as miniature as you might think. 
They were the size of a one-story house, although some of them were a 
bit tinier. My sister and I walked around enjoying the view and talking 
about them. My dad took 10 minutes at each place, spamming pictures of 
each monument. My favorite of the wonders was the Colosseum. I had 
learned much about the Colosseumin my history class, so I was excited 
to look around the much talked about building. Once we left, it felt as if 
most of my worries were gone except... my stomach growled like 
anything and I knew I wasn’t going to feel well. My sister and parents 
bought a lassi as we were leaving and we immediately headed into the 
car. As soon as we reached home, my younger cousin was waiting for me. 
I knew she wanted to hang out, but I was feeling much too unwell to go. 
The following week, though, my sister and I stayed at home and hung out 
with our cousins. I spent most of my time with Adrisha, since every time 
she came back from school and her tutors,  she would come to our room. 
My older cousin, Argha, did join us whenever he could, but since he is a 
high school student soon to graduate, he had to focus all on studying.  

Although I only talked about one day in India, it was packed with 
many emotions and events that were honestly overwhelming. I would love 
to talk more about my time in India, but I do not want to bore my 
readers with the movies we watched, the food we made, the games we 
played, and the places we visited, but maybe I’ll be able to write again. I 
will talk more about my family and the places we went, though for now 
that one day is enough for me.  



Two Geetikobita By Sabyasachi Gupta (66 Mech)

(১) 
েকউ বেল আেরা এক বছর 
েকউ বেল আেরা িতন বছর  
আর কতকাল থাকব বেস 
এভােব মুেখাশ পের  
আর যারা মুেখােশ কের না িব�াস 
তু িম িক তােদর করেব �মা েদেব আ�াস ? 
�থেম িছল িবপদ 
এখন েহাল আপদ  
িবদায় হেয়ও হয় না  
িস  েকউ বলেতও পাের না 
�াথনরনা েতা করেত হেব  

ঈ�র কথা শনেব তেব ।

১৮ আগ� . ২০২২ 



(২)  
িন ের গা , 
গা পাখী গা , 
তু ই েতা িএল খাঁচায় 

িনেজর ই�ায় ।
ভাল খাবার িক েিপল না ?  
ঝড় বৃি� সহয হল না ?  
এখােন েিপল কত খাবার ,  
ে�কফা� , লান আর িডনার,  
মােঝ িশন েতার কত কথা, 
েিদখ কত নাচ কত িবদয ,  
গান শনেত ভালবািসস , 
গান করেতও ভালবািসস, 
সকােল শরু িকরস সা ঋ � ,  
স�ায় েশষ িকরস িন ের গা ,  
িআছস সুেখ হাসয মুেখ ,  
অেনক আন� িিদ�স আমােক, 
তবু হয় মেন , 

বেনর পাখী িফের যা বেন ,  

�েয়াজন হেলই িআসস এখােন ।

১৪ আগ� ২০২১ 



স�ীবনী কৃ�া েচৗধূরী 

আমরা সকল বুি�মান ও বুি�মতীরা, 

চইলয্া আসিছ বহিদন দয্াশ ছাইড়া- 

ইংরাziটা za না েছল বালয্ কইরা;  

িশখয্ািসলাম ইংরাzেদর েগালািম কইরা।

অহন সােহব ময্ােমর নতুন দয্ােশ আইসা পইরা, 

সবাই হনু িবত্তবান ও িবত্তবতীরা- 

কােলা িকংবা �াউন িথকয্া সাদা সামড়া;  

আzও েনয় আমােগা সকল ভি� কাইরা। 

অ�ূদ এক জগৎ সৃি� কেরিস আমরা,   

কাকা কাকী মাসী িপসী মামা মামীরা-  

এেদর নােমর পােশ েমারা িদেয়িস ঢয্াঁড়া; 

ব�ু বা�ব �ােণর ি�য় হেয়েস সব তারা। 

তারাই এখন সে�র্ স�র্া বড়ই আদেরর,  

আত্মার স�� ছাড়াই তারা েমােদর ঘেরর- 

িবয়া শাদী হে� সকল েপালাপােনর দল;  

জাতধমর্ েগল চুলায় িক আর কির বল্।  



বাং�ালী, পা�াবী এবং আরও সকল জাত, 

িহ�ু, েমাছলমান, েকের�ােনর বাজীমাৎ- 

িটিক বাঁধা পি�তরা এখন েকাথায় েগল;  

বুজরিকটা হাওয়া হেয় সবুজ জীবন এল। 

িতন পুরেষর পের এেদর েচনা হেব দায়,  

তখন Ancestry পাতা খুেল বেস যােব সবাই- 

তবু একটা কথা েমেন েভেব আনে�েত রই;  

জাত কুল শীল েগাি� এবং বংশ পিরচয়।

বেড়ােলাক িক গরীব েলাক িবষয় আসয়, 

এসব না হয় নাই বা হেলা িক বা আেস যায়- 

মানুষ জািত বেলই না হয় িচনেত পারা েগল; 

েতামার দয়ায় েহ ভগবতী স�ীবনী এল। 



The Warning  By Somdeep Nath  (son of Moloy Nath, ETC 2002)

Climate change: a very important subject it is. 
 If we cannot succeed to stop it, our world will end up like 
abandoned Iphone 6’s. 
Thrown away, forgotten, and our mighty civilizations will end up 
rotten.   

The world has been overrun by greed, as it cannot see what we 
really need. 
 A symbol of media manipulation from our generation has 
overrun almost every nation with a simulation that we will have 
a bright future.   

It’s like our planet is on its final breath, and good people’s lives 
end up in early death.  
This world has the potential to stop this madness, but the good 
people of the world end up in sadness, as the world is not 
stopping.  
At this time, our country is the 2nd most polluted, and the 
people who can save the world will be muted.   

Our world will fall soon, as plant life will be something seen 
once in a blue moon.  
When future people tell each other,”Where’s the plants? Were 
they all slain?”, while the other replies,”You can say that again!”             
In our year, we sleep like logs, but probably in the future, our 
descendants will be sick as dogs.  

We can stop all of this if we cut carbon, and if it’s to save the 
world, don’t you think that it’s a great bargain? 



আৎমা  মৃতুয্হীন  কুমুদ  র�ন  রায় (CE-1961) 

[আপনারা  েঅেনকই  হেয়তা  �ামী  িবজয়কৃ�  েগা�ামীর  নাম  েশন  থােকবন ৷  মহা�ভু  �ৈচতনয েদবর  লীলাপা�দরদ  

ৈঅ�ত  আচােযররর বংেশ  নদীয়া  েজলার  অ�গতরত  শাি�পুের  ১৮৪১  খৃ�াে�  ২রা  আগ� তার  জ�  েহিয়ছল ৷  িপতার  

নাম  িছল  আন�চ�  েগা�ামী  এবং  মাতার  নাম  �ণমরময়ী  েদবী ৷ িপতামাতা  দুেজনই  িেছলন  ৈব�বীয়  ৈেদনযরর  

�িতমূিতর   পরম  ভাগবত ৷  িবজয়কৃ�  �থম  েযযৗ ৗ েবন  
েেদব�নাথ  ঠাকুর  �বিতর  ত  �া�েধমররর   একজন  �চারক  িেছলন ৷  পরবিতর   জীেবন  িিতন  একজন  িহ�ু  সাধক  িহসােব  

আৎম�কাশ  েকরন ৷ এই  ঘটনািট  িবজয়কৃে�র  বালয ােলর  ঘটনা ৷] 

িবেজয়র  বয়স  তখন  পঁাচ  বছর ৷  পােশর  �াম  িশকারপুেরর  পাঠশালায়  ভিতর   েহেয়ছ  িবজয় ৷  এিকট  মাদুর  বেগল  েকর  
এিকট  বঁাশবাগােনর  মধয   িেদয়  েহঁ েট  েরাজ  �ু েল  যায় ৷  ব�ু েদর  পাশাপািশ  েবস  েলখাপড়া  েেশখ,  েখলাধুলা েকর ৷  

েবশ  কািটছল  সময় ৷ 

হঠাৎ  েকলরা  শরু  েহেয়ছ  শাি�পুর-িশকারপুর  এলাকায় ৷  আবাল-বৃ�-িবনতা  সবাই  মারা  যাে� ৷  েকয়িকদন  েধর িবেজয়র  ি
তন  ব�ু -  অমল,  িব�ম,  সমীর  �ু েল  আেসছ  না ৷  পাঠশালার  গরু  ভগবান  সরকার,  তােক  িেজ�স  করল  িবজয় – 

িপ�তমশায়,  ওরা  আেসচ  না  েকন ? 

ওরা  মারা  েেগছ -  বেললন  িপ�ত  মশাই ৷ 

ওরা  আর  �ু েল  আেসব  না ? 

না  আর  আেসব  না,  ওরা  আর  েনই ৷  

েবদনার  েেচয়  িব�য়  েবশী  িবেজয়র ৷  েয  মাদুের  তারা  বসত,  েস  মাদুর  েআছ ;  েয  বই  তারা  পড়ত,  েস  বই  েআছ ;  

েয  িিজনষেগলা  িেনয়  তারা  েখলাধুেলা  করত,  েস  িিজনষেগলা  েআছ ;  অথচ  ওরা  েনই ৷  এই  েআছ,  আবার  এই  েনই -  
এটা  েহত  পাের ?  একবার  যা  থােক  তা  আবার  থােক  না ?  মহািচ�ায়  হাবুডু বু  খাে�  িবেজয়র িশশমন ৷  ভারা�া�  

�েদয়  বাড়ী  িেফর  েআস ৷  বাড়ীেত  েএসও  েসই  একই  িচ�া -  েতারা  েকাথায়  েিগল ? 

েপরিরদন  আবার  েবদনা  ভারা�া�  �েদয়  িবজয়  রওনা  হয়  �ু েলর  েপথ ৷  েচেলছ  েসই  বাঁ শবাগােনর  িভতর  িেদয় আর  

ভােবছ -  েতারা  সব  েকাথায়  েিগল ?  হঠাৎ  সব  ব�ু রা  সম�ের  েবল  উঠল -  িবজয়,  আমরা  িআছ,  আমরা  িআছ ৷ 

েতারা  িআছস,  েতব  েতােদর  েদেখত  পাি�  না  েকন ? 

আমােদর  েয  শরীর  েনই ৷ 

একছুেট  পাঠশালায়  েচল  এল  িবজয় ৷  েএস  হাঁ পােত  হঁাপােত  বলল  ভগবান  সরকােরক -  িপ�তমশাই,  অমল, িব�ম,  

সমীর  ওরা  ঐ  বাঁ শবাগােন  েআছ ৷  আমার  েস�  ওরা  কথা  েবেলছ ৷  িক�  িপ�তমশাই  আমল  েদয়  না  



িবেজয়র  কথায় ৷  িক�  েজদ  ধেরলা  িবজয়,  বেললা  আিপন  একবার চলুন  আমার  েস�,  শেনত  পােবন -  ওরা  কথা কেইছ 

৷ 

তু ই  িঠক  বিলছস,  েওদর  কথা  তু ই  েশানােত  পািরব – গরুগ�ীর  েক�  বেললন  িপ�তমশাই ৷ 

হযা  িপ�তমশাই,  িন�য়ই  পারব -  বেললা  িবজয় ৷ 

েবশ,  চল  তা’েহল ৷ 

িপ�তমশােইক  িেনয়  িবজয়  এল  েসই  বাঁ শবাগােন ৷  িক�  েকাথায়  েসই  েেছলরা,  েকাথায়  তােদর  িকচ  গলার  

ক��র ?  িবজয়  িচৎকার  েকর  বলল -  েওর  েতারা  েকাথায়  েিগল,  েতারা  একটু  কথা  ক ৷  িপ�তমশােইক  িেনয় েএিসছ,  

িপ�তমশাই  েতােদর  কথা  শেনত  চায় ৷ িক�  চািিরেদক  িনঃশ�  েমমৗ ৗ নতা ৷ 

েেরগ  েেগলন  িপ�তমশাই,  বেললন -  যতসব  ফাজলােমা ৷  িপ�তমশাই  হাত  তু েললন  িবজেয়ক  এক  থা�র  মারার 

জনয  ৷  হঠাৎ  েেছলরা  একেস�  িকচেক� কল�িন  েকর  উঠল -  িপ�তমশাই,  িবজেয়ক  মােরবন  না,  এেইতা  আমরা  

এখােন  িআছ ৷  িপ�তমশােইয়  উদয   হ�  অসাড়  েহয়  েগল ৷  বয   েহয়  চািিরেদক  তাকােত  লােগলন  ভগবান  

সরকার,  বেললন -  কই  েতারা ? 

চািিরদক  েেথক  কল�িন  েহত  লােগলা -  এেইতা  আমরা  এখােন,  আমরা এখােন,  আমরা এখােন ৷  তারপর  েস কল�িন  ি

দেগ�  িিমেলয়  েগল ৷ 

িবজেয়ক  বুেক  জিেড়য়  ধেরলন  ভগবান  সরকার,  ভােবলন -  েক  কার  গরু ৷  েয  েদখায়  আর  েশখায়,  েসই  েতা ��া,  

েসই  েতা  ে��া,  েসইই  েতা  আচাযরর  ৷ 

তথয্সু�:   ১)  অিচ�য্  কুমার  েসনগে�র – পরমপুরুষ  ��রামকৃ� 

 ২)  শ�রনাথ  রােয়র – ভারেতর  সাধক 



ভােলাবাসার েসকাল একাল 

েসৗিম জানা 

আজ ভােলাবাসার নােম উৎসগ � আ� একটা িদন  

স�াহ জুেড় চেল  ভােলাবাসার উদযাপন 

থেরাথেরা লাল েগালাপ ,ঝেরাঝেরা পানপাতা  

আধেবাজা েচােখর পাতায় িকংবা েঠােঁটর কু�েন  

আই লাভ ইউর ৈশি�ক ল�েভদ িনখুতঁ অ�হীন। 

েকাথাও সমু� ৈসকেত বালুকােবলায় সাজােনা বাসর  

েকাথাও বা ত�ষারকণা গােয়  েমেখ শরীর জেুড় আ�ন  

�দয় এেফাড়ঁ ওেফাড়ঁ কের পদ�ায় ফুেট ওঠা  িনর�র কাব�  

িনখুতঁ িনেটাল লাস� ভাষ� হােস� ে�মব�ী বাছাই সব ম�ুত�� 

সামা�জকতার েদয়ালভরােনা  জনি�য়তায় ভােলাবাসা মহাঘ �� �ব� l 

ওেদর িছল �ধু  শীেতর  দুপেুর পাশাপািশ বেস বারা�ায় 

আঙ�েল আঙ�ল জিড়েয় েরােদলা উ�তার ভাগাভািগ  

আর িছল এেলা েখাপঁা করা চ�েলর গ� বুেক ভের েনওয়া  

ট�ক কের শাড়ীর আচঁেল িভেজ হাত েমাছার অিছলায়  

এমিন িকছ�  সাদামাঠা িছল বরা� বছরভর ভােলাবাসার েকাঠায় l 

িদন�জােরর েরাজনামচায় নীরব সংেবদী আ�াস "আিম আিছ েতা" 

িফবছর েগালােপর েতাড়া ছাড়াই ঝড়জেল পাশাপািশ অ��শতা�ী পার  

েসই কেবকার সানাই আর রজনীগ�ার রােতর েরশ আজও অমিলন 

চােয়র েপয়ালা ধরা কাপঁা হােত ম�র মুেখামিুখ বসার েগাধূিলেবলায়  

ওেদর লােগিন ভােলাবাসার িব�াপন , ওরা গেড়েছ সুখ দুঃেখর সংসার। 
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With Best Compliments from our sponsors: 

Remember to visit our website:  

https://becaaeastcoast.org/
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